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িকছু সংখ্যক খ্যাতনামা সূফী ‘তাসাউফ’েক ইসলামী ৈনিতকতার িনর্যাস বেল অিভিহত কেরেছন। ‘তাসাউফ’ পিরভাষার শব্দ
প্রকরণগত ও মতাদর্শগত উৎপত্িত সম্পর্েক যুগ যুগ ধের িবিভন্ন মত ব্যক্ত করা হেযেছ। ইেতাপূর্েব সাধারণত ধের
েনয়া হত েয,‘তাসাউফ’ অ-ইসলামী উৎস েথেক ধার করা একিট মতাদর্শ। বর্তমােন প্রাচ্যিবদ্যা িবশারদেদর খুব কম
সংখ্যকই আেছন যারা মেন কেরন েয,‘তাসাউফ’ ইসলামী িশক্ষার মর্মবাণী েথেক উৎসািরত হয়িন। িনেকালসন,মািসনন ও
েহনির েকারিবন প্রমুখ খ্যাতনামা প্রাচ্যিবদ অবশ্য ‘তাসাউফ’-এর উৎস সংক্রান্ত ইেতাপূর্েবকার ভ্রান্ত ধারণা

অপেনাদেনর ক্েষত্ের সহায়ক ভূিমকা পালন কেরেছন।

এ  ব্যাপাের  সন্েদেহর  অবকাশ  েনই  েয,সকল  ধর্েমরই  একিট  মরমী  িদক  রেয়েছ  যােক  ধর্মসমূেহর  সাধারণ  উপাদান  বা
মূলমর্ম বেল অিভিহত করা েযেত পাের। ইসলাম তার িনজস্ব িবেশষ প্রকৃিতর কারেণ অন্যান্য ধর্ম েথেক সম্পূর্ণ
আলাদা। বস্তুত ইসলােমর পূর্েব মূল ইহুদী ধর্ম ছাড়া অন্য েকান ধর্মই পার্িথব ও পারেলৗিকক আঙ্িগেকর ঐক্েযর
ওপর  গুরুত্ব  আেরাপ  কেরিন  এবং  মানুেষর  জীবন  ও  সমাজ  পিরচালনার  জন্য  সামগ্িরক  আইন-িবধান  প্রদান  কেরিন।  আর
ৈনিতকতােক অত্যন্ত যুক্িতসঙ্গতভােবই ইসলােমর মূলমর্ম বেল গণ্য করা চেল। কারণ ৈনিতকতার পরস্পর অিবচ্েছদ্য

দুিট িদক রেয়েছ,তা হচ্েছ ব্যক্িতগত ও সামািজক।

ইসলােমর  িশক্ষার  িতনিট  িদক  রেয়েছঃ  আকাইদ  (িবশ্বাসসমূহ),ইবাদত  (বন্েদগী-উপাসনা)  ও  মু’আমালাত  (সামািজক
দািয়ত্ব-কর্তব্য)।  ঈমােনর  েমৗিলক  িবষয়সমূহ  রাসূল  (সা.)-এর  ওপর  ওহীেযােগ  নািযল  হয়  এবং  তা  প্রচােরর  জন্য
আল্লাহ  তায়ালার  পক্ষ  েথেক  িনর্েদশ  েদয়া  হয়।  অন্যিদেক  আল্লাহ  তায়ালা  েকারআন  মাজীেদ  ‘ইবাদত-বন্েদগী’
সম্পর্েক েয সাধারণ আেদশ নািযল কেরেছন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার িবস্তািরত িনয়ম-কানুন ব্যাখ্যা ও প্রদর্শন
কেরন।  এ  কারেণই  মুসলমানেদর  আকাইদ  ও  আমল  সংক্রান্ত  িবিধ-িবধােনর  দু’িট  উৎস  হচ্েছ  েকারআন  ও  হাদীস  বা
সুন্নাহ। বস্তুত ধার্িমকতার ক্েষত্ের পূর্ণতা অর্জেনর পথ সামািজক দািয়ত্ব পালন েথেক িবচ্িছন্ন হওয়া নয়।
তাই একজন মুসলমানেক অন্যান্য মানুেষর সােথ যথাযথ আচরেণর মধ্য িদেয়ই সর্েবাচ্চ আধ্যাত্িমক স্তের উপনীত হেত

হেব।

সাধারণভােব  মুসিলম  ধর্মতত্ত্বিবদগণ  (মুজতািহদগণ)  এবং  িবেশষভােব  সূিফগণ  মেন  কেরন  েয,আল্লাহ  তায়ালা  তাঁর
িনেজর  অিধকার  (হাক্কুল্লাহ্)  সংক্রান্ত  িবষেয়  মানুেষর  েদাষ  ত্রুিট-ক্ষমা  কের  িদেত  পােরন,িকন্তু  েকান
ব্যক্িত  অন্য  েকান  মানুেষর  অিধকার  (হাক্কুনাস্  বা  হাক্কুল  ইবাদ)  আদােয়  ব্যর্থ  হেল  আল্লাহ  তায়ালা  ক্ষমা
করেবন না। তাই ৈনিতকতার িবষয়িট -যা েকবল সমােজই সম্ভবপর তা আকাইদ ও ইবাদেতর ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলােমর
দৃষ্িটেকাণ েথেক,ঈমােনর েমৗিলক িবষয়সমূহ এবং ইবাদত বন্েদগীর উৎস হচ্েছ ৈনিতকতার ক্েষত্ের পূর্ণতা অর্জন

: করা। হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও এরশাদ কেরেছন

إنمّا بعثت لأتمّم الأخلاق



”অবশ্যই আমােক চািরত্িরক উৎকর্েষর পূর্ণতা িবধােনর জন্য (নবী িহেসেব) অিভিষক্ত করা হেয়েছ।“

অতএব,এ েথেক উপসংহাের উপনীত হওয়া যায় েয,‘তাসাউফ’ হচ্েছ ৈনিতকতার মূল মর্ম বা িনর্যাস। ‘তাসাউফ’-এর অন্য েয
েকান  সংজ্ঞার  েচেয়  এ  সংজ্ঞািটই  ইসলােমর  েচতনা  ও  ‘তাসাউফ’-এর  িবষয়বস্তুর  সােথ  অিধকতর  সামঞ্জস্যপূর্ণ।  এ
কারেণই ‘সূফী’ ও ‘তাসাউফ’ পিরভাষার শব্দ প্রকরণগত উৎপত্িত সম্পর্েক ভাষাতাত্ত্িবক িবতর্েক জিড়ত না হেয় যুগ

যুগ ধের সূিফগণ একজন ‘সূফী’র প্রধান ৈবিশষ্ট্য িহেসেব ‘সাফা’-এর ওপর গুরুত্ব আেরাপ কের আসেছন।

েসই ব্যক্িতই সফলকাম হেয়েছ,েয িনেজেক পিরশুদ্ধ কেরেছ।” (সূরা“ زکّی قد أفلح من : েকারআন মাজীেদ এরশাদ হেয়েছ
(আল আলা : ১৪

: অন্যত্র এরশাদ হেয়েছ

اهَا اهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَقَدْ أفَْلَحَ مَن زك

েস ব্যক্িতই সফলকাম েয িনেজর সত্তােক পিরশুদ্ধ কেরেছ এবং েসই ব্যর্থ েয িনেজেক কলুিষত কেরেছ।” (সূরা আশ“
(শামস : ৯ ও ১০

: এর পূর্ববর্তী দু’আয়ােত আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কেরন

اهَا، فَألَْهَمَهَا فُجُورهََا وََقْوَاهَا وَنفَْسٍ وَمَا سَو

শপথ  েসই  নফেসর  (ব্যক্িত  সত্তার)  যােক  িতিন  যথাযথ  কেরেছন,অতঃপর  তােক  তার  পাপ  ও  তাকওয়ার  জ্ঞান  প্রদান“
(কেরেছন।”  (সূরা  আশ  শামস  :  ৭  ও  ৮

তেব হৃদয় ও আত্মার পিরশুদ্ধতা অর্জন মূল লক্ষ্য নয়,বরং এ হচ্েছ ঐশী সন্েতাষ লােভর মাধ্যম মাত্র,এটাই হচ্েছ
একজন  সূফীর  চূড়ান্ত  লক্ষ্য।  আর  পূর্ণতার  পথ  সামািজক  জীবেনর  মধ্য  িদেয়  অিতক্রম  করা  যায়,একািকত্ব  বা
ৈবরাগ্েযর  মাধ্যেম  তা  অর্জন  করা  সম্ভব  নয়।  বস্তুত  আধ্যাত্িমকতার  ইসলামী  ধারণা  মানুেষর  সামািজক  জীবেন

প্েরািথত  এবং  তা-ই  তার  জন্য  ঐশী  সন্েতােষ  উপনীত  হবার  সম্ভাবনা  সৃষ্িট  করেব।

েকারআন মাজীেদ বা হাদীেস ‘সূফী’ পিরভাষা েদখা যায় না। তেব েকারআন মাজীেদর িবিভন্ন আয়ােত িবিভন্ন আঙ্িগেক
: ‘েরযা’ (সন্েতাষ) পিরভাষািট ব্যবহৃত হেয়েছ। েযমন এরশাদ হেয়েছ

ةً ، فَادْخُليِ فِي عِبَادِي ، وَادْخُليِ جَنتيِ رْضِي كِ راَضِيَةً مَةُ ، ارْجِعِي إلَِىٰ ربفْسُ الْمُطْمَئِنتهَُا النَيَا أي

েহ  প্রশান্ত  ব্যক্িত  সত্তা!  তুিম  েতামার  প্রভুর  িদেক  প্রত্যাবর্তন  কর  সন্তুষ্ট  ও  সন্তুষ্িটপ্রাপ্ত“
(অবস্থায়,অতঃপর  আমার  বান্দােদর  মধ্েয  প্রেবশ  কর  এবং  আমার  জান্নােত  প্রেবশ  কর।”  (সূরা  আল  ফজর  :  ২৭-৩০

বস্তুত মানুষ তার প্রভুেক সন্তুষ্ট করার ক্েষত্ের সর্েবাচ্চ েয স্তের উন্নীত হেত পাের তা হচ্েছ তার ইচ্ছা
: তার প্রভুর ইচ্ছার সােথ অিভন্ন হেয় যােব। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কেরন



وَمِنَ الناسِ مَن يَشْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللـهِ  وَاللـهُ رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ

আর  েলাকেদর  মধ্েয  এমন  ব্যক্িতও  রেয়েছ,েয  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  িনেজেক  িবক্ির  কের  েদয়,আর  আল্লাহ  এ“
  ((ধরেনর) বান্দােদর প্রিত বড়ই দয়ালু।’’ (সূরা আল বাকারা : ২০৭

আমােদর মেত উপেরাল্িলিখত সূরা আল ফজেরর ২৭-৩০ ও সূরা আল বাকারার ২০৭ আয়ােত একজন সূফীর সিঠক সংজ্ঞা িনিহত
রেয়েছ। িবেশষ কের আমােদর এ মেতর িভত্িত হচ্েছ উপিরউক্ত সূরা আল বাকারার ২০৭ আয়ােতর শােন নুযূল সংক্রান্ত
সর্বসম্মত মত। তা হচ্েছ রাসূল (সা.)-এর িহজরেতর রােত হযরত আলী (আ.) জীবেনর ঝুঁিক িনেয় রাসূেলর িবছানায় শুেয়
থােকন যােত িতিন শুেয় আেছন মেন কের কােফররা তাঁর েবর হবার অেপক্ষায় থােক ও েসই অবকােশ িতিন সহেজ িনরাপদ
আশ্রেয় চেল েযেত পােরন,কার্যত তা-ই হেয়িছল। হযরত আলী (আ.)-এর এভােব প্রােণর ঝুঁিক গ্রহণ উপলক্েষই উপিরউক্ত

আয়াত নািযল হয়।

এ  প্রসঙ্েগ  প্রিণধানেযাগ্য  িবষয়  হচ্েছ  এই  েয,একিট  তরীকা  বােদ  ‘তাসাউফ’-এর  সকল  তরীকাই  হযরত  আলী  ইবেন  আিব
তািলব  (আ.)-েক  তােদর  িসলিসলার  সূচনাস্থল  বা  উৎস  বেল  গণ্য  কের।  েয  একিট  তরীকা  (নকশাবন্দীয়া  তরীকা)  তাঁেক
স্বীয় তরীকার সূচনাস্থল মেন কের না,তারাও প্রথম িতন খিলফার পের তাঁেক তােদর িসলিসলার চতুর্থ ব্যক্িত বেল

মেন কের। তাছাড়া হযরত আলী (আ.)-েক ‘সাইয়্েযদুল আউিলয়া’ (ওলী বা সূিফগেণর েনতা) বলা হয়।

এভােব আল্লাহ তায়ালার িনকট স্বীয় মন ও প্রাণ সমর্পণ করাই হচ্েছ তাঁর সন্তুষ্িটর একমাত্র পথ। েতমিন আল্লাহ
তায়ালার  ইচ্ছার  হািতয়াের  পিরণত  হবার  উপায়ও  এিট।  ইসলােমর  ইিতহােস  সবেচেয়  বড়  ত্যাগ  স্বীকােরর  ঘটনা  হচ্েছ

কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাত।

অেনক  মুফাস্িসর  মেন  কেরন  েয,ওপের  সূরা  আল  ফজেরর  েয  আয়াতগুেলা  (২৭-৩০)  উদ্ধৃত  করা  হেয়েছ,তােত  হযরত  ইমাম
হুসাইন (আ.)-এর শাহাদােতর প্রিত ইঙ্িগত করা হেয়েছ। এ প্রসঙ্েগ স্মরণ কিরেয় েদয়া েযেত পাের েয,হযরত আলী (আ.)
ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদােতর ঘটনা েযমিন ইসলােমর ইিতহােস,েতমিন সমগ্র মানব জািতর ইিতহােস িবরাট
সামািজক ও রাজৈনিতক গুরুত্েবর অিধকারী। েকান সৎ ও িনরেপক্ষ ঐিতহািসেকর পক্েষই হযরত আলী (আ.) ও হযরত হুসাইন

(আ.)-এর অিত উচ্চ আধ্যাত্িমক মর্যাদার কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

এ আেলাচনা েথেক আমরা এ উপসংহাের উপনীত হেত চাই েয,‘তাসাউফ’-এর েকান দীর্ঘ সংজ্ঞা না িদেয় আমরা সংক্েষেপ বলেত
পাির,ইসলােম সত্িযকােরর আধ্যাত্িমকতা হচ্েছ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর সৃষ্িটিনচেয়র প্রিত ব্যক্িতর মেনাভােবর
সর্েবাত্তম  অবস্থারূপ  ৈনিতকতা।  ‘তাসাউফ’-এর  সংজ্ঞা  যা-ই  েদয়া  েহাক  না  েকন,তােক  েকানভােবই  এ  েচতনা  েথেক
িবচ্িছন্ন  করা  যােব  না।  এ  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  এ  আেলাচনার  শুরুেতই  আমরা  বেলিছ  েয,অন্য  সব  রকেমর  মরমীবাদ-যা
দুিনয়া  ত্যাগ  কের  আল্লাহ  তায়ালার  সন্তুষ্িট  অর্জন  করেত  চায়  বা  েকান  েকান  ক্েষত্ের  আল্লাহর  সােথ  একত্েব
উপনীত হেত চায় েস সব মরমীবাদ েথেক ইসলামী ‘তাসাউফ’ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য মরমীবােদর িবপরীেত ইসলাম
ইসলােম) ـــی الاسلام ـــة ف ৈবরাগ্যবােদর িনন্দা কের এবং সামািজক জীবন যাপন করেত বেল। তাই বলা হেয়েছ : لا رهبانیّ

ৈবরাগ্যবাদ নাই)।

তাসাউফ’েক অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মীয় দর্শেনর মরমী িদক েথেক েয ৈবিশষ্ট্যিট আলাদা কেরেছ তা হচ্েছ এর েমৗিলক‘



ৈবিশষ্ট্য। রাসূল (সা.) স্বয়ং েলাকেদর মােঝ বসবাস কেরেছন এবং তােদর সামািজক ও রাজৈনিতক িবষয়ািদ পিরচালনা
কেরেছন।  সকল  মুসলমােনর  দৃষ্িটেত  িতিনই  হচ্েছন  পূর্ণ  মানব  (ইনসােন  কািমল)।  েকান  সূফীর  পক্েষই  তাঁর  েচেয়
উচ্চতর  আধ্যাত্িমক  মর্যাদা  দািব  করা  সম্ভব  নয়।  েতমিন  তাঁর  আহেল  বাইেতর  ইমামগণও  সব  সময়  মুসলমানেদরেক
পথিনর্েদশ িদেতন এবং তােদরেক ৈনিতক ও সামািজকভােব আল্লাহর খাঁিট বান্দারূেপ গেড় েতালার েচষ্টা করেতন। সকল
ধারার  সকল  সূফীই  তাঁেদর  খুব  সম্মান  করেতন।  প্রথম  যুেগর  অেনক  সূফীই  েকান  না  েকানভােব  ইমােমর  প্রত্যক্ষ

িশষ্য িছেলন।

প্রাচ্যিবদরা  সাধারণত  সূফী  ধারার  উৎপত্িত  ও  িবকােশ  আহেল  বাইেতর  ইমামগেণর  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকােক  এিড়েয়
েগেছন  বা  না  জানার  ভান  কেরেছন।  িকন্তু  সূফীবােদর  সামািজক  এবং  রাজৈনিতক  িদক  অনুধাবন  করেত  হেল  সুফীেদর  ও

সূফী তত্ত্েবর সােথ তাঁেদর সম্পর্ক সম্বন্েধ জানা অপিরহার্য।

এ প্রসঙ্েগ েহনরী েকারিবেনর মতামত িবেশষ গুরুত্েবর দািব রােখ এবং আমােদর আেলাচনার সােথ প্রাসঙ্িগক। তাঁর
মেত সুন্নী সমােজ েয ভােব শরীয়ত ও তরীকেতর মােঝ পার্থক্য করা হেয়েছ িশয়া সমােজ তা করা হয়িন;সুন্নী সমােজ
রাজৈনিতক েনতৃত্ব ও আধ্যাত্িমক েনতৃত্বেক পৃথক করা হেয়িছল,িকন্তু িশয়া মাজহােব ইমামেতর আকীদায় রাজৈনিতক
েনতৃত্ব ও আধ্যাত্িমক েনতৃত্ব উভয়েক একীভূত করা হয়। িহজরী তৃতীয় (খ্িরস্টীয় নবম) শতাব্দীেত সুন্নী সমােজ
যখন  সূফীবাদ  আন্েদালেনর  রূপ  পিরগ্রহ  কের  তখন  সমকালীন  সুন্নী  ওলামােয়  েকরাম  ও  মুজতািহদগণ  এর  েঘারতর
িবেরািধতা  কেরন।  িকন্তু  তখন  িশয়ােদর  মধ্য  েথেক  এর  েকান  িবেরািধতা  হয়িন।  কারণ  িশয়া  মাজহােবর  অনুসািরগণ
মাসুম  ইমামগেণর  ইমামেতর  আকীদা  েপাষণ  কের  যাঁরা  (ইমামগণ)  স্বীয়  ব্যক্িতত্েব  ইসলােমর  প্রকাশ্য  ও  গূঢ়  উভয়

িদকেকই একত্র কেরিছেলন।১

েহনির  েকারিবন  এবং  ‘তাশাইয়ু  ওয়া  তাসাউফ’  গ্রন্েথর  রিচয়তা  কািমল  মুস্তাফা  আশ  শায়বী  এ  ব্যাপাের  একমত
এর ধারণােক িশয়া মাজহােবর ইমামেতর আকীদা েথেক গ্রহণ-(ــــوث ــــب) বা ‘গাউছ’ (غ েয,সূিফগণ তাঁেদর ‘কুতুব’ (قط

কেরেছন।২

সূিফগেণর আকীদা এই েয,েকান কুতুব ব্যতীত এ িবশ্ব িটেক থাকেত পাের না,মানুেষর ঈমান ও েহদােয়েতর েহফাজত তাঁরই
ওপর িনর্ভরশীল। িতিন আল্লাহর ৈনকট্েযর অিধকারী ও ঈমােনর েহফাজেতর অিধকারী এবং সরাসির আল্লাহর িনকট েথেক

ইলহােমর মাধ্যেম িনর্েদশ লাভ কেরন।

কুমাইল ইবেন িযয়াদ িছেলন হযরত আলী (আ.)-এর িশষ্য এবং প্রথম যুেগর সূফীেদর অন্যতম। ‘তাসাউফ’-এর অেনক িসলিসলা
তাঁর মাধ্যেম হযরত আলী (আ.) পর্যন্ত েপৗঁেছেছ। হযরত আলী (আ.) কুমাইলেক সম্েবাধন কের বেলন,“এ ধরিণ কখনও
অকাট্য প্রমাণ (হুজ্জাত)সহ আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান ব্যক্িত েথেক শূন্য হেব না। এরূপ ব্যক্িত হয় প্রকাশ্য ও
িবখ্যাত  হেব  অথবা  ভীত-শঙ্িকত  ও  আত্মেগাপনকারী  হেব,যােত  আল্লাহর  হুজ্জাতসমূহ  ও  সুস্পষ্ট  িনর্দশনসমূহ
(বাইয়্েযনাত) বািতল হেয় না যায়। তারা সংখ্যায় কতজন এবং েকাথায়? আল্লাহর শপথ! তােদর সংখ্যা খুবই কম,িকন্তু
আল্লাহর  িনকট  মর্যাদায়  তারা  শ্েরষ্ঠ।  আল্লাহ  স্বীয়  হুজ্জাত  ও  বাইয়্েযনাতসহ  তােদরেক  রক্ষা  কেরন  যতক্ষণ
পর্যন্ত না তারা তােদর অনুরূপ েলাকেদর হােত এ দািয়ত্ব অর্পণ কেরন এবং তােদর মেতা েলাকেদর অন্তের এর বীজ বপন
কেরন।  অন্তর্দৃষ্িটজাত  প্রকৃত  সত্য  (হাকীকত)  িভত্িতক  জ্ঞান  তাঁেদর  মধ্েয  স্িথিত  লাভ  কের  এবং  তাঁরা



প্রত্যয়ী েচতনার অিধকারী হন। িবলাসী-আরামপ্িরয়েদর িনকট যা িকছু কিঠন প্রিতভাত হয় তাঁেদর িনকট তা সহজ হেয়
যায়। আর অজ্ঞ েলােকরা যা িকছুেক ভয় পায়,তাঁেদর িনকট তা প্িরয় হেয় যায়। তাঁেদর েদহ পার্িথব জগেত থােক,িকন্তু
তাঁেদর  আত্মা  সমুন্নতেলােক  অবস্থান  কের।  তাঁরা  আল্লাহর  ধরিণর  বুেক  তাঁর  প্রিতিনিধ  এবং  তাঁর  পক্ষ  েথেক
তাঁর  দীেনর  প্রিত  আহ্বানকারী।  আহা!  আহা!  তাঁেদরেক  েদখেত  আমার  কতই  না  ইচ্ছা  হয়!  েহ  কুমাইল!  (আিম  যা  বলেত

েচেয়িছ তা বেলিছ) এবার তুিম যখন ইচ্ছা েযেত পার।”৩

হযরত আলী (আ.)-এর এ উক্িতেত সূফীর েয পিরচয় তুেল ধরা সম্ভব হেয়েছ তার েচেয় উত্তমরূেপ সূফীর পিরচয় তুেল ধরা
সম্ভব নয়। সাধারণভােব মেন করা হয় েয,হযরত আলী (আ.) ‘নাহজুল বালাগাহ্’ গ্রন্েথ প্রকািশত তাঁর মতামেত এমন একজন
েলােকর কথা বেলেছন িযিন এ জগেতর সােথ সম্পর্ক িছন্ন কেরেছন এবং এ জগতেক ঘৃণা কেরন। িকন্তু প্রকৃত ব্যাপার
তার  িবপরীত।  হযরত  আলী  (আ.)  ইউেরােপর  যুক্িতবাদী  দার্শিনক  েলইবিনৎস  এ  জগত  সম্পর্েক  েয  মন্তব্য  কেরন  তােত
অিভন্ন দৃষ্িটভঙ্িগ প্রিতফিলত হেয়েছ বেল মেন হয়। েলইবিনৎস বেলন,“আমােদর এ জগৎ সম্ভাব্য সকল জগেতর মধ্েয
শ্েরষ্ঠ।”  উল্েলখ্য  েয,এক  ব্যক্িত  দুিনয়ার  িবরুদ্েধ  অিভেযাগ  করেছ  জানেত  েপের  হযরত  আলী  (আ.)  মন্তব্য

:  কেরিছেলন

িনশ্চয় এ দুিনয়া তার জন্য সত্েযর গৃহ েয তার সােথ যথাযথ আচরণ কেরেছ,তার জন্য সুস্থতা ও সাফল্েযর গৃহ েয তা“
েথেক  (এর  পথ-পদ্ধিতসমূহ)  বুঝেত  েপেরেছ,তার  জন্য  সম্পদশালী  হবার  জায়গা  েয  েথেক  (সম্পদ)  বৃদ্িধ  কেরেছ,তার
জন্য সদুপেদেশর জায়গা েয তা েথেক সদুপেদশ গ্রহণ কেরেছ। এিট হচ্েছ আল্লাহর প্িরয়জনেদর িসজদার জায়গা (মসিজদ)
এবং আল্লাহর েফেরশ্তােদর নামায আদােয়র স্থান,আল্লাহর ওহী নািযেলর জায়গা,আল্লাহর বন্ধুেদর (আউিলয়া) ব্যবসা
করার  জায়গা,এখােন  তাঁরা  রহমত  উপার্জন  কেরন  এবং  েলনেদেনর  মাধ্যেম  লাভ  িহসােব  জান্নােতর  অিধকারী  হন।

এমতাবস্থায়  েক  আেছ  তােক  (দুিনয়া)  িনন্দা  করেত  পাের?”৪

উপিরউক্ত  উক্িতেত  এ  দুিনয়ার  বুেক  একজন  সূফীর  কাজকর্ম  ও  ভূিমকা  িক  হেব  তা  স্পষ্টভােব  িবধৃত  হেয়েছ,যিদও
সূফীর  লক্ষ্য-উদ্েদশ্য  সম্বন্েধ  সাধারণত  েয  ধারণা  েপাষণ  করা  হয়  তা  েথেক  এ  দৃষ্িটভঙ্িগ  সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র।

এ প্েরক্িষেত আমরা সূফীবােদর ইিতহােসর আেলােক ‘ইমামত’ সংক্রান্ত িশয়া মাজহােবর আকীদা এবং আধ্যাত্িমক েনতা
িহেসেব সূফীবােদর েয ধারণা এতদুভেয়র মধ্যকার ঘিনষ্ঠ সম্পর্েকর ওপর সংক্েষেপ দৃষ্িটপাত করেত চাই।

েহনরী  েকারিবন  তাঁর  ‘মুসিলম  দর্শেনর  ইিতহাস’  িবষয়ক  গ্রন্েথ,মুস্তাফা  কামাল  আশ  শায়বী  তাঁর  ‘তাশাইউ  ওয়া
তাসাউফ’  গ্রন্েথ  শাহ  ওয়ালীউল্লাহ্  তাঁর  ‘হামাআত’  গ্রন্েথ  এবং  আই.িপ  েপত্েরাশেভনস্কী  তার  ‘ইরান  দার  ইসলাম’
গ্রন্েথ অিভমত ব্যক্ত কেরেছন েয,সূফীবাদ েকারআনী িশক্ষার এক স্বাভািবক ফলশ্রুিত। তাঁেদর মেত প্রথম যুেগর

মুসলমানেদর দীনী আমল েথেকই এর উৎপত্িত হয়।৫

রাসূল  (সা.)-এর  ওফােতর  পর  খুব  শীঘ্রই  বাইের  েথেক  আরেব,িবেশষ  কের  আরেবর  শহরগুেলােত  িবপুল  ধন-সম্পেদর
অব্যাহত প্রবাহ এবং আরেবর বাইেরর উর্বর কৃিষ ভূিম মুসলমানেদর হস্তগত হওয়ায় মুসিলম সমােজর ওপর েয প্রভাব
পেড়  তার  ফেল  সমােজ  অৈনিতকতার  িবস্তার  ঘেট  এবং  সমাজ  েথেক  ন্যায়-নীিত,ন্যায়িবচার  ও  সহজ-সরল  জীবন  যাপেনর
অভ্যাস  িতেরািহত  হেয়  যায়।  এ  কারেণ  প্রথম  যুেগর  মুসিলমগণ  িনেজেদরেক  সমাজ  েথেক  িবচ্িছন্ন  কের  িনেজেদরেক



ইবাদত-বন্েদগীেত  মশগুল  কের  েফেলন।  তৃতীয়  খলীফার  শাসনামল  েথেক  এ  প্রবণতার  উৎপত্িত  হয়  এবং  কারবালার
িবেয়াগান্তক ঘটনা,মদীনার স্বাধীনতা েঘাষণা ও মক্কার নৃশংস ঘটনার পের তা অিধকতর শক্িতশালী হয়। হাসান বসরী

প্রথম যুেগর যােহদ,আেবদ ও মুতাকাল্িলমগেণর৬ অন্তর্ভুক্ত িছেলন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ‘হামাআত’ গ্রন্েথ এ ব্যাপাের িবস্তািরত আেলাচনা কেরনিন। তেব িতিন মেন কেরন েয,রাসূল
(সা.)-এর  সাহািবগণ  ও  তাঁেদর  পরবর্তীেদর  (তােবঈন  ও  তােব’  তােবঈন)  মধ্যকার  যােহদ  ও  আেবদগেণর  মধ্য  েথেকই
সূফীবােদর  উৎপত্িত  ঘেট।  িকছু  ব্যিতক্রম  বােদ  তাঁেদর  সকেলই  িছেলন  আরব।  সূফীবাদ  ইরানী  িচন্তা-েচতনার
প্রিতক্িরয়ায় অস্িতত্ব লাভ কের বেল েয ভুল ধারণা রেয়েছ তার িভত্িতহীনতা প্রমােণর জন্য শাহ ওয়ালীউল্লাহর এ

অিভমতই যেথষ্ট।৭

হযরত ইমাম হাসান (আ.)-এর েখলাফত ত্যােগর৮ মধ্য িদেয় উমাইয়্যা রাজতান্ত্িরক শাসেনর সূচনা হয় ও ক্রমান্বেয় তা
সংহত  ও  শক্িতশালী  হেত  থােক।  বস্তুত  এ  রাজতান্ত্িরক  শাসন  ব্যবস্থা  িছল  ইসলােমর  ন্যায়িবচার  ও  ন্যায়-

নীিতিভত্িতক  সমাজ  ব্যবস্থার  সােথ  পুেরাপুির  সাংঘর্িষক।

কারবালার  িবেয়াগান্তক  ঘটনার  পর  আহেল  বাইেতর  ইমামগণ  সক্িরয়  রাজনীিত  েথেক  হাত  গুিটেয়  েনন  এবং  ইসলাম  ও  এর
েচতনার সংরক্ষেণর জন্য দীনী িশক্ষা প্রদান এবং দীনী জ্ঞান-িবজ্ঞােনর িবকােশর কােজ আত্মিনেয়াগ কেরন। ইমাম
আলী  ইবনুল  হুসাইন  (আ.)  িযিন  ইমাম  যয়নুল  আেবদীন  ও  ইমাম  সাজ্জাদ  নােম  সমিধক  পিরিচত,তাঁর  েদায়া  ও
মুনাজাতসমূেহর  সংকলন  ‘আস  সািহফাতুল  কািমলাহ্’৯  িহজরী  প্রথম  শতাব্দীেত  ইসলােমর  মরমী  িদেকর  সর্বািধক
িনর্ভরেযাগ্য একিট উৎস।১০ এখােন উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয,হযরত আলী (আ.)-এর িবখ্যাত ভাষণ ও উক্িতসমূহ ইসলামী
আধ্যাত্িমক ও মরমী সািহত্েযর এক িবরাট ও সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডার যােত পরবর্তীকােল মুসিলম িচন্তাধারায় গুরুত্ব
লাভ কেরিছল এমন েবিশরভাগ িবষয় িনেয়ই আেলাকপাত করা হেয়েছ এবং ইলেম কালাম,ইরফান ও ইসলােমর সামািজক-রাজৈনিতক
দর্শেনর  মূলনীিতসমূেহর  িভত্িত  িনর্মাণ  কেরেছ।  হযরত  আলী  (আ.)-এর  এ  সব  ভাষণ  ও  উক্িতর  পর  ‘আস  সািহফাতুল

কািমলাহ্’  মুসিলম  মরমী  িচন্তা  ও  চর্চার  প্রথম  সংকলন।

ইমাম  আলী  ইবনুল  হুসাইন  (আ.)-এর  পুত্র  ইমাম  মুহাম্মদ  আল  বােকর  (আ.)  িনয়িমত  তাফসীর,িফকাহ্  ও  ইরফান  িশক্ষা
প্রদােনর কার্যক্রম শুরু কেরন। তাঁর পুত্র ইমাম জাফর আস  সােদক (আ.)  িফকাহ্শাস্ত্েরর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন
কেরন  এবং  পরবর্তীেত  তা  ‘জাফরী  িফকাহ্’  নােম  সুপিরিচত  হয়।  বলা  হয়  েয,িতিন  িফকাহ্,উসূেল  িফকাহ্,কালাম  ও
ইরফােনর  ওপর  িতন  সহস্রািধক  ছাত্রেক  িশক্ষা  ও  প্রিশক্ষণ  প্রদান  কেরন।১১  উমাইয়্যা  শাসেনর  পতেনর  পর  আবু
মুসিলম  েখারাসানী১২  তাঁেক  িখলাফত  গ্রহেণর  জন্য  অনুেরাধ  জানান,িকন্তু  ইমাম  জাফর  আস  সােদক  (আ.)  রাজনীিতেত
জিড়ত  হেত  অস্বীকৃিত  জানান।১৩  এভােব  িতিন  তাঁর  দাদার  ঐিহত্েয  স্িথর  থােকন  ও  তা  অব্যাহত  রােখন  এবং  অন্তত
প্রকাশ্েয রাজৈনিতক অঙ্গনেক পিরহার কের চেলন। বােরা ইমামী (ইসনা আশািরয়া) িশয়ােদর দ্বারা অনুসৃত অন্যান্য
ইমামগণও এ ঐিতহ্য অনুসরণ কেরন এবং তাঁেদর সকেলই গভীর ইলম ও তাকওয়া-পরেহজগারীর জন্য সুপিরিচত ও সম্মািনত

িছেলন।

িশয়া মাজহােবর অনুসািরগণ তােদর ইমামগণেক িনষ্পাপ (মাসুম) ও িনর্ভুল বেল মেন কের। িনষ্পাপ ও িনর্ভুলতার এ
ধারণা  নবী-রাসূলগণেক  েকারআন  মাজীেদ  েযভােব  িনষ্পাপ  ও  িনর্ভুলরূেপ  তুেল  ধরা  হেয়েছ  তা  েথেকই  উদ্ভূত  এবং



েডানাল্ডসেনর ভাষায়,রাজা-বাদশাহেদর ঐশী উৎস সংক্রান্ত ইসলাম-পূর্ব যুেগর ইরানীেদর িবশ্বাস এবং ইসরাঈলী
ঐিতহ্েযর সােথ এর েকান সম্পর্ক েনই।১৪

উক্ত ইমামগণেক তাঁেদর সমসামিয়ক কিতপয় সূফী তােদর িনেজেদর আধ্যাত্িমক পথ-প্রদর্শক (হাদী) বেল গ্রহণ কেরন।
এ সুিবখ্যাত সূিফগেণর মধ্েয আল হািরস আল মুসািহবী,বােয়িজদ বাস্তামী,১৫ হাসান বসরী ও সূফীয়ান সাওরী অন্যতম।
আহেল বাইেতর মিহলােদর মধ্েয কেয়কজন সূফীবােদ ‘ইশক’ (প্েরম) তরীকার উপস্থাপক ও ব্যাখ্যাতা িহেসেব িবখ্যাত।
এেদর মধ্েয হযরত ইমাম সােদক (আ.)-এর কন্যা আেয়শা িযিন রােবয়া বসরীর সমসামিয়ক,নািফসা (িহ.  ২য় শতক/খ্ির.  ৮ম

শতক) এবং ফােতমা১৬ (ওফাত িহ. ২৪৪/খ্ির. ৮৩৮) সর্বািধক িবখ্যাত।১৭

যিদও িশয়া ও আলািভগণ১৮ সাধারণত িনেজেদরেক সূফী বেল উল্েলখ কের না,তথািপ সূফীেদর সংক্রান্ত ‘তাযিকরা’সমূেহ১৯

রাসূল  (সা.)-এর  বংশধরেদর  মধ্য  েথেক  কেয়ক  জেনর  নাম  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  তাঁেদর  মধ্েয  আেছন  যােয়দী  মাজহােবর
েনতা  ইমাম  ইবরাহীম  ইবেন  আবদুল্লাহ্,ইবেন  হাসান  (আ.)-এর  নািত  আবদুল্লাহ্  (আশ  িশরানী  কর্তৃক  ‘তাবাকাতুল
কুবরা’য়  উল্িলিখত),আবুল  হাসান  আল  আলাভী  (মৃত্যু  :  িহজরী  ২৯১/খ্িরস্টীয়  ৯০৪)  (আল  হুজিভরী  কর্তৃক  ‘কাশফুল
মাহজুব’  গ্রন্েথ  এবং  আবদুল্লাহ্  আল  আনসারী  কর্তৃক  ‘তাবাকাতুস  সুিফয়া’  গ্রন্েথ  উল্িলিখত),আবু  হামযা  আল
েখারাসানী  (মৃত্যু  :  িহজরী  ২৯০/খ্িরস্টীয়  ৯০৩)  (খাজা  আবদুল্লাহ্  আল  আনসারী  কর্তৃক  ‘তাবাকাত’-এ)
উল্িলিখত,মানসুর  আল  হাল্লাজ  কুফায়  অবস্থানকােল  যাঁর  গৃেহ  অবস্থান  কেরন  (আল  হুজিভরী  কর্তৃক  ‘কাশফুল
মাহজুব’এ  উল্িলিখত),আবুল  খােয়র  িতনাতীর  িশষ্য  হামযা  ইবেন  আবদুল্লাহ  আল  আলাভী,হামযা  ইবেন  মুহাম্মদ  ইবেন
আবদুল্লাহ (‘শারিহ মানািযলুস সােয়রীন’ গ্রন্েথ উল্িলিখত),ইবরাহীম ইবেন সা’দ আল আলাভী (‘আস সাইয়্েযদুয যােহদ’
নােম  সমিধক  পিরিচত),আবু  সাঈদ  আল  খাযরায  তাঁর  সােথ  সাক্ষাৎ  কেরন  এবং  তাঁর  িনকট  েথেক  হাদীস  বর্ণনা  কেরন
(সূত্র  :  ‘কাশফুল  মাহজুব’),যােয়দ  ইবেন  িরফাআহ  আশ  িশবলীর  অন্যতম  বন্ধু  এবং  ধারণা  করা  হয়  েয,িতিন  ‘রাসােয়েল
ইখওয়ানুস সাফা’ গ্রন্েথর প্রেণতােদর অন্যতম,(‘তািরেখ বাগদাদ’ ও আল বায়হাকী িলিখত,‘তািতম্মাতু সাওয়ািনল
িহকমাহ্’ গ্রন্থদ্বেয় উল্িলিখত এবং মুহাম্মদ ইবেন আিব ইসমাঈল আলী আল আলাভী [মৃত্যু : িহজরী ৩৯৫/খ্িরস্টীয়

১০০৪ (‘তািরেখ বাগদাদ’)]।২০

যিদও খাজা আবদুল্লাহ্ আনসারী প্রমুখ অেনক িশয়া বুযূর্গান মেন কেরন েয,হযরত আলী (আ.)-এর আধ্যাত্িমক প্রবণতা
সূফীেদর  সােথ  সঙ্গিতশীল  নয়  এবং  িশয়ােদর  িনেজেদরেক  সূফী  বেল  উল্েলখ  করেত  অনাগ্রহী  েদখা  যায়,তথািপ  এিট
অনস্বীকার্য  েয,সূফীবাদ  এবং  িশয়া  ও  আলাভীেদর  মধ্েয  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  িবদ্যমান।  সূিফগণ  (সমস্ত  িসলিসলা
িনর্িবেশেষ)  স্বীয়  িসলিসলােক  আহেল  বাইেতর  প্রথম  েথেক  একাদশতম  ইমােমর  মধ্েয  কােরা  না  কােরা  পর্যন্ত
েপৗঁিছেয়  থােকন।  িশয়া  মাজহােবর  অনুসারীরা  গত  শতাব্দী  পর্যন্ত  েকান  সূফীবাদী  িসলিসলা  প্রিতষ্ঠা  কেরিন।
িকন্তু  েশষ  পর্যন্ত  কােলর  প্রভােব  তােদর  মধ্েযও  কতক  খাঁিট  ইমামী  িশয়া  িসলিসলা  গেড়  ওেঠ।  এ  সব  িসলিসলার
মধ্েয ‘তাইফুিরয়াহ্’,‘েবকতািশয়াহ্’,‘সাফািভয়াহ্’,‘হায়দািরয়াহ্’,‘েনমাতুলািহয়াহ্’,‘জালািলয়াহ্’,‘নূর বাখিশয়াহ্’
প্রভৃিত  িবেশষভােব  উল্েলখেযাগ্য।  এ  সব  িসলিসলা  িশয়ােদর  পাশাপািশ  শত  শত  সুন্নী  অনুসারীেকও  আকৃষ্ট  করেত
সক্ষম হয়। অন্যিদেক িশয়া আেরফগণ কদািচৎ ‘সূফী’ পিরভাষা ব্যবহার কেরন,বরং সাধারণত িনেজেদরেক ‘আেরফ’ বেলন এবং
তাঁেদর সর্েবাচ্চ আধ্যাত্িমক জ্ঞানেক ‘ইরফান’ বেল অিভিহত কেরন,তাঁরা ইমাম গাযযালী ও ইবনুল আরাবীর সূফীবাদী

: িশক্ষােক গ্রহণ কের িনেয়েছন। শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী তাঁর ‘ইরফান’ গ্রন্েথর ভূিমকায় বেলন



আেরফগণ ও সূিফগণ ইসলােমর েকান স্বতন্ত্র মাজহাব বা েফর্কা ৈতির কেরেছন বেল মেন করা হয় না বা তাঁরা িনেজেদর“
জন্য েসরূপ দািবও কেরনিন। ইসলােমর প্রিতিট মাজহাব ও েফর্কায় এ ধরেনর েলাক পাওয়া যায়। তথািপ একই সােথ তাঁরা
একিট সামািজক েগাষ্ঠীরূেপ িবকাশপ্রাপ্ত হেয়েছন। েয সব উপাদান তাঁেদরেক ইসলামী সমােজর বাকী অংশ েথেক পৃথক
কের  েরেখেছ  তা  হচ্েছ  তাঁেদর  কতক  ধারণা  ও  মতামত,তাঁেদর  সামািজক  সম্পর্ক  িনয়ন্ত্রণকারী  িবেশষ  িনয়ম-
িবিধ,েপাশাক-পিরচ্ছদ  এবং  এমনিক  তাঁেদর  চুল  ও  দািড়  রাখার  িবেশষ  ধরন  ও  খানকাসমূেহ  তাঁেদর  সংঘবদ্ধ  বসবাস।
অবশ্য এমন অেনক আেরফ আেছন-িবেশষ কের িশয়ােদর মধ্েয-যাঁরা এ ধরেনর িবেশষ েকান িচহ্ন ধারণ বা বহন কেরন না
যার  ফেল  সামািজকভােব  তাঁেদরেক  অন্যেদর  েথেক  আলাদা  কের  েচনা  েযেত  পাের,তথািপ  তাঁরা  ইরফােনর  আধ্যাত্িমক

জ্ঞানতত্ত্েব সািয়র ও সুলূেক গভীরভােব সদা িনমজ্িজত।”২১

আল্লামা  মুতাহ্হারী  নীিতশাস্ত্র  বা  চািরত্িরক  িবিধ-িবধান  ও  ‘সািয়র  ও  সুলূক’  (আধ্যাত্িমক  পিরভ্রমণ)-এর
মধ্েয  পার্থক্য  িনর্েদশ  কেরেছন।  কারণ  তাঁর  মেত,চািরত্িরক  িবিধ-িবধান  অপিরবর্তনীয়,িকন্তু  ইরফান  হচ্েছ
আত্িমক  উন্নিতর  মাধ্যেম  উন্নতর  ৈনিতক  মূল্যেবাধ  অর্জেনর  লক্ষ্েয  গিতশীল  ও  প্রগিতশীল  অগ্রযাত্রা।
মুতাহ্হারী  শরীয়ত,তরীকত  ও  হাকীকেতর  মধ্েয  পার্থক্য  সম্পর্েক  তাঁর  ধারণার  িভত্িতেত  চািরত্িরক  িবধান  এবং
সািয়র  ও  সুলূেকর  মধ্েয  এ  পার্থক্য  িনর্েদশ  কেরেছন।  এখােন  উল্েলখ  করা  প্রেয়াজন  েয,মুতাহ্হারী
হাদীস,তাফসীর,িফকাহ্,কালাম  ও  উসূেল  িফকেহ  ইরফােনর  উৎস  সন্ধান  কেরেছন।২২  িতিন  তাঁর  এ  অিভমত  িশয়া  মাজহােবর
দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ব্যক্ত  কেরেছন।  কারণ  সুন্িনগণ  সূফীবাদেক  শরীয়ত  েথেক  সম্পূর্ণ  পৃথক  বেল  মেন  কের  এবং
তাসাউেফর িবকােশ যুক্িত ও দর্শেনর ভূিমকা স্বীকার কের না। ইমাম গাযযালী যখন সূফীবােদর িদেক ঝুঁেক পেড়ন তখন
িতিন  দর্শনেক  পুেরাপুির  পিরত্যাগ  কেরন।  অন্যিদেক  আমরা  এমন  কেয়কজন  িবখ্যাত  িশয়া  দার্শিনক  ও  ফকীেহর
(মুজতািহেদর)  সাক্ষাৎ  পাই  যাঁরা  ইরফান,দর্শন  এবং  কালামশাস্ত্েরর  মধ্েয  সমন্বয়  সাধন  কেরেছন।  যিদও  িশয়া
মাজহােবর  অনুসারী  আেরফগণ  গাযযালীেক  খুব  সম্মান  কেরন,তথািপ  িতিন  েয  দর্শনেক,িবেশষত  ইবেন  িসনার  দর্শনেক
প্রত্যাখ্যান  কেরেছন-তাঁর  এ  ভূিমকােক  তাঁরা  কখনই  গ্রহণেযাগ্য  মেন  কেরনিন।  েমাল্লা  সাদরার  পের  ‘আল
িহকমাতুল  মুতািলয়া’  নােম  সুপিরিচত  িশয়া  ধারার  দার্শিনক  মরমীবাদ  যুক্িতবাদী  ও  অধ্যাত্মবাদী  প্রবণতার

চমৎকার  সমন্বেয়র  িভত্িতেত  গেড়  উেঠ  এবং  সাবেযভারীর  অধ্যাত্মবােদর  মধ্েয  এর  চরম  উৎকর্ষ  সািধত  হয়।

ইেতাপূর্েব  েযমন  উল্েলখ  করা  হেয়েছ,িশয়া  মাজহােরর  অনুসারীেদর  দৃষ্িটেত  কখনই  ইরফান  ও  শরীয়েতর  মধ্েয  েকান
িবেরাধ িছল না। েতমিন িশয়া মাজহােবর অনুসারী আেরফগণ ও  আেলমগণেক কখনই দু’িট পৃথক েগাষ্ঠী িহেসেব িচহ্িনত
করা  হেতা  না।  এমনিক  সাফাভী  শাসনামেল  যখন  আল্লামা  বােকর  মাজিলসী  িশয়া  মাজহােবর  অনুসারী  ইরােন  তাসাউফ  ও
ইরফােনর  িবলুপ্িত  ঘটােনার  জন্য  সর্বাত্মক  েচষ্টা  চালান,তখনও  তাঁর  সমসামিয়ক  ওলামা  েকরােমর  মধ্েয  েবশ
কেয়কজেনর তাসাউেফর প্রিত েঝাঁক িছল। এেদর মধ্েয েমাল্লা েমাহেসন ফােয়য কাশানীর নাম সিবেশষ উল্েলখেযাগ্য।
অতঃপর  িশয়া  অধ্যুিষত  ইরােন  কাজার  বংেশর  শাসনামেল  ইরফান  তার  মজবুত  িভত্িত  িফের  পায়।  এখােন  িবস্ময়কর
ব্যাপার  এই  েয,ভারত  েথেক  ‘েনমাতুল্লাহী’  ধারার  পীরগেণর  ইরােন  প্রত্যাবর্তেনর  পর  েসখােন  িশয়া  উৎসজাত  ও
সুন্নী উৎসজাত িনর্িবেশেষ অন্যান্য সূফী তরীকারও পুনরুজ্জীবন ঘেট। আল্লামা মুতাহ্হারী তাঁর ‘অেশনায়ী বা
উলূেম  ইসলামী’  (ইসলামী  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  সােথ  পিরচয়)  শীর্ষক  িসিরজ  গ্রন্থাবলীেত  িশয়া  ও  সুন্নী  মাজহােবর
মুহাদ্িদস,ফকীহ্  (মুজতািহদ),মুতাকাল্িলম  ও  মুফাস্িসরগণেক  মাজহােবর  িভত্িতেত  স্বতন্ত্রভােব  িচহ্িনত
কেরেছন,িকন্তু  িতিন  সূফী  বা  আেরফগণেক  িশয়া  বা  সুন্নী  িহেসেব  িচহ্িনত  করেত  পােরনিন  অথবা  ইচ্ছাকৃতভােব



িচহ্িনত  কেরনিন।

এ েথেকই প্রমািণত হয় েয,সূফীবােদ এেস মুসলমানেদর মধ্যকার মাজহাবী ও েফর্কাগত পার্থক্য দূরীভূত হেয় যাচ্েছ।
ভারত  ও  পািকস্থােন  ‘শহীেদ  সােলছ’  (তৃতীয়  শহীদ)  নােম  সুপিরিচত  কাজী  নুরুল্লাহ্  শুশতারী  িশয়া  মাজহােবর
িনষ্ঠাবান  অনুসারী  হওয়া  সত্ত্েবও  িতিন  িশয়া  মাজহােবর  অনুসারী  সূফীেদর  েয  তািলকা  প্রণয়ন  কেরেছন  তােত
কুমাইল  ইবেন  িযয়াদ,েবাহলুল  আল  আেকল,িশহাবুদ্দীন  েসাহরাওয়ার্দী  আল  মাকতুল,সাইয়্েযদ  হায়দার  আত  তুনী  ও
সাইয়্েযদ  হায়দার  আল  অেমালী  প্রমুখ  কেয়কজন  সুপিরিচত  িশয়া  আেরেফর  পাশাপািশ  িবশর  আল  হাফী,বােয়িজদ
বাস্তামী,শাফীক আল বালখী,ইবরাহীম িবন আদহাম,ইয়াহ্ইয়া ইবেন মু’য়ায আর রাযী,আবু সারী মানসুব িবন আেমর,সারী আস
সাকাতী,জুনােয়দ  বাগদাদী,আশ  িশবলী,মুহাম্মদ  সাওয়ার,সাহল  িবন  আবদুল্লাহ্  আত  তুসতারী,হুসাইন  িবন  মানসুর  আল
হাল্লাজ,শায়খ  আহমাদ  জামী,ইবনুল  ফািরদ  মুিহউদ্িদন  ইবনুল  আরাবী,সাদরুদ্দীন  কুনাভী,নাজমুদ্িদন
কুবরা,সা’দুদ্দীন  আল  হামাভী,ফািরদুদ্িদন  আত্তার,জালালুদ্দীন  রুমী,শায়খ  সাদী  িশরাজী,হািফয,আওহাদুদ্দীন  আল

মারাগ্বী,আলাউদ্দাওলাহ্ আস িসমনানী এবং আেরা অেনক সূফী কিব ও দরেবেশর নাম অন্তর্ভুক্ত কেরেছন।২৩

এ প্রসঙ্েগ স্মরণ করা েযেত পাের েয,েগাঁড়া িশয়া আকীদার সমর্থক হওয়ার অিভেযােগ কাজী নুরুল্লাহ্ শুশতারীেক
হত্যা করা হয়। তাঁর রিচত গ্রন্থ ‘মাজািলসুল মুিমনীন’ ও ‘ইহকাকুল হাক্ক’-এর সর্বত্র তাঁর এ আকীদা স্পষ্টভােব
পিরদৃষ্ট  হয়।  িকন্তু  সূফীেদর  সম্পর্েক  কথা  বলেত  িগেয়  িতিন  অন্যান্য  মাজহাব  ও  েফর্কার  িবরুদ্েধ  তাঁর
আপত্িতগুেলােক পােশ সিরেয় েরেখেছন। তাসাউফ ও ইরফান িকভােব ইসলােমর িবিভন্ন মাজহাব ও েফর্কার িমলনেকন্দ্ের

পিরণত হেত পাের,এ েথেক তারই আভাস িমেল।

মুসলমানেদর মধ্যকার অন্যান্য মাজহাব ও েফর্কাহ সম্বন্েধ বলেত েগেল উদাহরণস্বরূপ ‘ইসমাঈলীয়া’ ও ‘যােয়দীয়া’
মাজহােবর  কথা  বলা  েযেত  পাের  েয,এ  ক্েষত্ের  অেনক  িদক  িদেয়ই  তােদর  আেবদন  িশয়া  ইসনা  আশািরয়া  আেবদেনর
অনুরূপ,িকন্তু যােয়দীয়া মাজহােবর অনুসারীরা ইমামত প্রশ্েন ইসনা আশািরয়া মাজহােবর আকীদার সােথ একমত েপাষণ
কের  না।  কারণ  তারা  প্রথম  দু’জন  খলীফােক  ৈবধ  খলীফা  িহেসেব  গণ্য  কের,অন্যিদেক  িশয়া  ইসনা  আশািরয়া  মাজহােবর
বােরা জন ইমােমর মধ্যকার েশষ আট জন ইমামেক তারা (যােয়দীয়াগণ) মােন না। অন্যিদেক ইসমাঈলীয়াগণ ইসনা আশািরয়া
িশয়ােদর  মেতাই  ইমামেতর  মূল  ধারণােক  গ্রহণ  কের  িনেয়েছ,২৪  িকন্তু  তারা  েকারআন  মাজীেদর  গূঢ়  তাৎপর্েযর  ওপর

অত্যিধক গুরুত্ব আেরাপ কেরেছ। এ কারেণই তারা ‘বােতিনয়া’ নােম পিরিচত।২৫

আলী  আবু  ইবেন  িসনার  ইসমাঈলীয়া  মাজহােবর  প্রিত  েঝাঁক  িছল  বেল  মেন  করা  হয়।  ইখওয়ানুস  সাফারও২৬  ইসমাঈলীয়া
প্রবণতা  িছল  বেল  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  ইরােনর  িবখ্যাত  কিব  দার্শিনক  নােসর  খসরুও  একই  মাজহােবর  অনুসারী  ও
প্রচারক িছেলন। ইরফান প্রশ্েন ইসমাঈলীয়া ও ইমামীয়া (ইসনা আশািরয়া) মাজহােবর আেবদন প্রায় অিভন্ন। কারণ উভয়
মাজহাবই  কালামশাস্ত্র  ও  দর্শেনর  বুদ্িধবৃত্িতর  উৎস  িবচারবুদ্িধ  তথা  যুক্িত  প্রেয়াগ  এবং  মানবীয়

অস্িতত্েবর  সমগ্রতার  আত্িমক  অিভজ্ঞতার  মােঝ  সমন্বয়  সাধন  কেরেছ।

আল্লাহ তায়ালা ও মানবাত্মা সম্পর্িকত ধ্যান-ধারণার ক্েষত্ের সাধারণ সূফী অিভমত েথেক িশয়া ইরফােনর অিভমেতর
পার্থক্য এখােন েয,িশয়া ইরফান অস্িতত্ববাদী মরমী জ্ঞােনর ক্েষত্ের িবচারবুদ্িধর ভূিমকােক গ্রহণ কের েনয়।
এটা সত্য েয,ইমাম গাযযালী কাশফেক িবচারবুদ্িধ (আকল)-এর উচ্চতর পর্যায় বেল গণ্য কেরেছন এবং কাশফেক এর সােথই



সংযুক্ত  কেরেছন,িকন্তু  িতিন  তাঁর  মরমী  অিভজ্ঞতার  ক্েষত্ের  িবচার-বুদ্িধেক  প্রত্যাখ্যান  কেরেছন  বেল  মেন
হয়। ইমাম গাযযালীর আেরকিট স্বিবেরািধতা হচ্েছ এই েয,িতিন মরমী অিভজ্ঞতা উপস্থাপন এবং দর্শন প্রত্যাখ্যান
করার ক্েষত্ের কেঠারভােব দার্শিনক পদ্ধিতর আশ্রয় িনেয়েছন।২৭ কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী যর্থাথভােবই উল্েলখ
কেরেছন েয,িশয়াগণ কালামশাস্ত্র েথেক শুরু কের দর্শেনর অগ্িনপরীক্ষার মধ্েয িদেয় তাত্ত্িবক সূফীবােদ উপনীত

হেয়েছন। অবশ্য এ ব্যাপাের আেরা িবস্তািরত আেলাচনা প্রেয়াজন।

এমনিক িহজরী চতুর্থ/খ্িরস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম িদেক পর্যন্ত িশয়ােদর মধ্েয তাসাউফ চর্চার প্রচলন িছল।
কারণ  ইবেন  বাবাভাইহ্  আল  কুমী  এ  সম্বন্েধ  উল্েলখ  কেরেছন।  িতিন  এ  ব্যাপাের  ‘ফুতুওয়াহ্’  (মহানুভবতা)  িবষয়ক
ঐিতহ্েযর  কথাও  উল্েলখ  কেরেছন।২৮  সাইয়্েযদ  মুর্তাজা  (ওফাত  িহজরী  ৪৩৬/খ্িরস্টীয়  ১০৪৪)  তাঁর  ‘আল  আমালী’
গ্রন্েথ,আবু  আলী  আত  তাবারসী  (ওফাত  িহজরী  ৫৪৮/খ্িরস্টীয়  ১১৫৩)  এবং  িশয়া  ইমামী  মাজহােবর  আেরা  কেয়কজন  আেলম
সূফীবােদর  কথা  অত্যন্ত  সমেবদনার  সােথ  (ইিতবাচকভােব)  উল্েলখ  কেরেছন।  এ  েথেক  প্রমািণত  হয়  েয,তাঁরা  মেন
করেতন,িশয়া  মাজহােবর  পক্েষ  সূফীবােদর  সােথ  খাপ  খাওয়ােনা  সম্ভব।২৯ মানসুর হাল্লাজ েয,‘আনাল হক’ উচ্চারণ
কেরিছেলন খাজা নািসরুদ্দীন তুসী তােক সিঠক বেল যুক্িত েদিখেয়েছন। আল খুনসারীর মেত,খাজা নািসরুদ্দীন তুসী

িছেলন েসই ব্যক্িতেদর অন্যতম যাঁরা ইরফান ও যুক্িত প্রেয়ােগর মধ্েয সম্বন্বয় সাধন কেরিছেলন।৩০

অন্য  েয  সব  খ্যাতনামা  িশয়া  আেলেমর  ইরফােনর  সােথ  গভীর  সম্পৃক্ততা  িছল  তাঁেদর  মধ্েয  কেয়কজেনর  কথা  এখােন
উল্েলখ করা েযেত পাের। এেদর মধ্েয একজন হচ্েছন কামালুদ্দীন মাইসাম ইবেন আলী ইবেন মাইসাম আল বাহরামী (ওফাত
িহজরী ৬৭৯/ খ্িরস্টীয় ১২৮০) িতিন তাঁর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাহ্’ গ্রন্েথ সূফীবাদী দৃষ্িটেকাণ েথেক হযরত আলী
(আ.)-এর  বক্তব্য  ও  উক্িতর  ব্যাখ্যা  কেরেছন।  বস্তুত  িতিনই  হচ্েছন  েসই  ব্যক্িত  িযিন  ইরফানী  তত্ত্েবর
দৃষ্িটেকাণ  েথেক  ‘নাহজুল  বালাগা’র  প্রিত  মুসলমানেদর  মেনােযাগ  আকৃষ্ট  কেরেছন।  িতিন  হযরত  আলী  (আ.)-েক

সূফীেদর  েনতা  ও  অিভভাবক  বেল  উল্েলখ  কেরেছন।

ইমাম গাযযালী িশয়ােদর সমােলাচনা করা সত্ত্েবও আল  বাহরানী তাঁেক ইরফানী িবষয়ািদেত একজন িবেশষজ্ঞ িহেসেব
উল্েলখ কেরেছন। িতিন তাঁর ‘নাহজুল বালাগা’র ব্যাখ্যায় ইবেন আিবল হাদীেদর সমােলাচনা কেরন। কারণ ইবেন আিবল

হাদীদ দার্শিনকগণ ও সূিফগেণর প্রিত খুবই কেঠার মেনাভাব েদিখেয়েছন।৩১

িহল্লার৩২  ইমামী  ওলামােয়  েকরােমর  মধ্েয  তাউস  পিরবােরর  মনীিষগণ  অর্থাৎ  শারাফুদ্দীন  মুহাম্মদ
তাউস,মাজদ্দ্দুীন  তাউস  ও  রাযীউদ্দীন  তাউস-এেদর  িতন  জেনরই,িবেশষ  কের  রাযীউদ্দীন  তাউেসর  মরমীবােদর  প্রিত
িবেশষ  েঝাঁক  িছল।  িতিন  তাঁর  তাকওয়া  ও  যুহ্েদর  জন্য  িবেশষভােব  খ্যাত  িছেলন।  এ  পিরবােরর  ওলামােয়  েকরােমর

সকেলরই অিত প্রাকৃত ক্ষমতা িছল বেল মেন করা হয় এবং তাঁরা সূফীবােদর সােথ সম্পর্ক রাখেতন।৩৩

িশয়া মাজহােবর সর্বািধক িবখ্যাত মুজতািহদগেণর মধ্েয িযিন সূফী দৃষ্িটভঙ্িগ েপাষণ করেতন িতিন হেলন হাসান
িবন মুতাহ্হার আল িহল্লী িযিন আল্লামা িহল্লী নােম সমিধক পিরিচত (িহজরী ৬৪৮-৭২৮/ খ্িরস্টীয় ১২৫০-১৩২৬)।
িতিন  সমকালীন  সুন্নী  ওলামা  ও  মুজতািহদগণেক  যুক্িত-তর্েক  পরািজত  কের  েখাদা-বান্দাহ্৩৪েক  িশয়া  মাজহােব
দীক্িষত কেরন। এ কারেণ ইবেন তাইিময়া তাঁর িনন্দা কেরন। িকন্তু আল্লামা িহল্লী একিট দ্িবপদী কিবতা (বােয়ত)
রচনা কের অত্যন্ত ভদ্র-নম্রভােব তার জবাব েদন। িতিন িছেলন ইশেকর পেথর একজন িনষ্ঠাবান সন্ধানী। িতিন হযরত



আলী (আ.)-েক সূফীবাদ িশক্ষার উৎস এবং সূফী িসলিসলাসমূেহর েনতা বেল মেন করেতন। িতিন ইবনুল আরাবীর খুবই ভক্ত
িছেলন,তেব তাঁর ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ (অস্িতত্েবর একত্ব) তত্ত্েবর সােথ একমত িছেলন না।৩৫ তাঁর পুত্র মুহাম্মদ-
িযিন  মুহাক্িকক  িহল্লী  নােম  সমিধক  পিরিচত  (িহজরী  ৬৮২-৭৭১/খ্িরস্টীয়  ১২৮৩-১৩৬৯)  এমন  এক  ব্যক্িতর  িশক্ষক
িছেলন িযিন েশষ পর্যন্ত িশয়া মাজহাব ও তাসাউেফর মধ্েয েসতুবন্ধন রচনায় সক্ষম হন। এই েশেষাক্ত মহান মনীষী

হেলন শায়খ বাহাউদ্িদন হায়দার ইবেন আলী আল উবাইদ আল অেমালী (মৃত্যু: িহজরী ৭৯৩/ খ্িরস্টীয় ১৩৯-এর পর)।৩৬

সাইয়্েযদ  হায়দার  িছেলন  একজন  আলাভী  এবং  িশয়া  জগেত  মারজাইয়ােতর৩৭  মর্যাদায়  অিধষ্িঠত  েথেকও  িনেজেক  সূফী
িসলিসলার সােথ যুক্তকারী প্রথম ইমামী মনীষী। িতিন েয িসলিসলার সােথ যুক্ত হন তা বােয়িজদ বাস্তামীর সােথ
সংযুক্ত হেয়েছ। িতিন ‘নাসসুন নুসূস’  নােম ইবনুল আরাবীর ‘ফুসুসুল িহকাম’  গ্রন্েথর েয ভাষ্য রচনা কেরন তােত
িতিন তাঁর সূফীবাদী েঝাঁেকর কথা উল্েলখ কেরেছন। ইবনুল জুমহুর আল আহসাঈ তাঁেক ‘জ্ঞােনর শীর্ষ চূড়া ও কাশফ্-
এর শক্িতর অিধকারী’ বেল অিভিহত কেরেছন। ইরফান সম্পর্েক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্েছ ‘জািমউল আসরার ওয়া
মানািবউল  আনওয়ার’।  এ  গ্রন্েথ  িতিন  প্রমাণ  কেরন  েয,সূফীেদর  তাত্ত্িবক  মতামত  ইমামী  আকীদার  সােথ
সামঞ্জস্যপূর্ণ।  এ  গ্রন্থ  রচনা  করেত  িগেয়  তাঁর  দৃষ্িটভঙ্িগেত  এক  ৈবপ্লিবক  পিরবর্তন  সৃষ্িট  হয়।  এর  ফেল
িতিন সুন্নী মাজহাব সম্পর্েক ইেতাপূর্েব েয িবরূপ ধারণা েপাষণ করেতন তা পিরত্যাগ কেরন এবং আেরফগেণর উদার
আকীদা  গ্রহণ  কেরন।  িতিন  ‘ওয়াহ্দাতুল  ওজুদ’  (অস্িতত্েবর  একত্ব)  তত্ত্েবর  অনুসারীেদরেক  ‘আরবাবুত  তাওহীদ’
(তাওহীেদর  অিধকারী)  বেল  অিভিহত  কেরন।  তাঁর  প্রভােবর  কারেণই  িশয়া  মুজতািহদগণ  ইবনুল  আরাবীর  তাওহীদ
সম্পর্িকত মত খণ্ডেনর েচষ্টা েথেক িবরত থােকন। তাঁর মেত,আহেল বাইেতর ইমামগণ িশয়ােদর ও সূফীেদর আধ্যাত্িমক

েনতৃত্েব অিধষ্িঠত।

িতিন  বেলন  েয,িশয়াগণ  ও  সূিফগণ  পরস্পর  ঘিনষ্ঠভােব  সম্পর্কযুক্ত,িকন্তু  তারা  এ  সত্য  সম্বন্েধ  পুেরাপুির
সেচতন নয়। িতিন তাঁর এ মত প্রমাণ করার জন্য িবিভন্ন িবষেয় সূফীেদর সম্পর্েক িশয়া সূত্ের েয সব অনুকূল মতামত
রেয়েছ এবং িশয়ােদর সম্পর্েক সূফীেদর েয সব অনুকূল মতামত রেয়েছ েসগুেলা উল্েলখ কেরেছন। িতিন ইবেন মাইসাম আল
বাহরানীর ‘শারেহ নাহজুল বালাগাহ্’,আল্লামা িহল্লীর ‘িমনহাজুল কারামা’ এবং ‘শারহুত তাজরীদ’ গ্রন্েথ উল্িলিখত
খাজা  নািসরুদ্দীন  তুসীর  মতামত  এবং  সুন্নীেদর  মধ্য  েথেক  ইমাম  গাযযালী  ও  ইবনুল  আরবীর  গ্রন্থাবলী  েথেক
উদ্ধৃত কের এ অিভমত উপস্থাপন কেরন েয,হযরত আলী (আ.) ছাড়া আর েকউই অনািদকাল েথেক অনন্তকাল পর্যন্ত সত্েযর ঐশী
জ্ঞােনর  অিধকারী  নয়।৩৮  িতিন  িনেজেক  ‘েমাহাম্মদী  িশয়া’  বেল  অিভিহত  কেরন।  এ  হচ্েছ  এমন  একিট  পিরভাষা  যা
সাম্প্রিতককােল  িকছুটা  পিরমার্িজতরূেপ  ড.  আলী  শরীয়তী  কর্তৃক  ব্যবহৃত  হয়।  শহীদ  শরীয়তী  বেলন,িশয়া,আলাভী  ও
েমাহাম্মাদী সুন্নী অিভন্ন এবং একই িবষয়। সুন্নীেদর িশয়ােদর সােথ ঘিনষ্ঠতর করার লক্ষ্েয ইবনুল মাইসাম আল
বাহরানীর অনুসরেণ সাইয়্েযদ হায়দার অেমালী বেলন েয,‘তাবাররা’ মােন প্রথম িতন খলীফার িনন্দা করা নয়,বরং
তাবাররা মােন িনেজেক স্বীয় নফ্স্ (প্রবৃত্িত)-এর বন্ধন েথেক মুক্ত করা এবং পার্িথব সংশ্িলষ্টতা পিরত্যাগ
করা। অনুরূপভােব িতিন ‘তািকয়া’ পিরভাষার ব্যাখ্যা করেত িগেয় বেলন েয,সাধারণ মানুেষর িনকট ঐশী গূঢ় রহস্যাবলী
প্রকাশ  করা  েথেক  িবরত  থাকা।  িতিন  হযরত  আলী  (আ.)-এর  অেনক  তত্ত্বেক  িবেশষ  কের  তাওহীদ  সংক্রান্ত  তাঁর

মতামতসমূেহর  নতুন  ব্যাখ্যা  েপশ  কের  িশয়া  ইরফানী  সািহত্েয  িবরাট  অবদান  রােখন।৩৯

সাইয়্েযদ  হায়দার  অেমালীর  প্রভাব  এমন  একিট  ঐিতহ্য  গেড়  ওঠার  পথ  উন্মুক্ত  কের  েদয়  েয  ঐিতহ্যবাহী  িশয়া  ও



সুন্নী  ধারার  িবিভন্ন  েফর্কার  েলাকেদরেক  িনেজর  মধ্েয  শািমল  কের  েনয়।৪০

পরবর্তীকােল  সূফী  ভাবাপন্ন  িশয়া  ওলামােয়  েকরাম  এ  প্রবণতােক  সম্প্রসািরত  কেরন।  ইবেন  তাইিময়া  আল্লামা
িহল্লীর িবরুদ্েধ েযভােব েদাষােরাপ কেরন তার প্রিতক্িরয়ায় তাঁর সমসামিয়কগণ উদার সুন্নী মেতর প্রিত আকৃষ্ট
হন। উদাহরণস্বরূপ,শােফয়ী আশআরী ফকীহ্ নাজমুদ্দীন আস সারসারী (ওফাত িহ. ৭১৬/খ্ির. ১৩১৬) িনেজেক একজন ‘আলীর
িশয়া’ বেল েঘাষণা কেরন এবং আেরকজন ফকীহ্ কাজী জামালুদ্িদন ইবেন মুকাররাম আল আনসারী িনেজেক িশয়া বেল েঘাষণা
কেরন।  উল্েলখ্য  েয,ঐ  যুেগ  েয  সব  সুন্নী  অন্যান্য  সাহাবীর  ওপর  হযরত  আলী  (আ.)-এর  আধ্যাত্িমক  শ্েরষ্ঠত্ব
স্বীকার করেতন তাঁেদরেক বুঝাবার জন্য ‘িশয়া’ পিরভাষািট ব্যবহৃত হেতা,অন্যিদেক গতানুগিতক ধারার িশয়ােদরেক

‘রােফযী’ বলা হেতা।৪১

ইলখানীেদর  পতন  এবং  তাইমূেরর  অভ্যুদয়  ও  তাঁর  িবশাল  সাম্রাজ্য  প্রিতষ্ঠার  মধ্যবর্তী  সময়িটেত  িবিভন্ন
রাজৈনিতক  আন্েদালেনর  উদ্ভব  ঘেট।  এ  আন্েদালনগুেলার  সবকিটই  িশয়া  মাজহােবর  অনুসারীেদর  মধ্য  েথেক  সূিচত
হয়,তেব সূফীবােদর আবরেণ। সূফীবাদ এ সব আন্েদালনেক িবজাতীয় শাসেনর িবরুদ্েধ সংগ্রাম পিরচালনার জন্য একিট
িনরাপদ িভত্িত ৈতির কের েদয়। অন্যিদেক এ সব আন্েদালন সূফীেদর মধ্েয িশয়া আকীদার িবস্তার ঘটােনার উপেযাগী
একিট  পিরেবশ  সৃষ্িট  কের  এবং  একই  সােথ  সাধারণ  িশয়া  জনগেণর  মধ্েয  সূফীবাদী  িশক্ষা  ও  আচরণ  প্রিতেরােধর  েয
প্রবণতা  িছল  তােক  দুর্বল  কের  েদয়।  উল্েলখ্য  েয,ইলখানী  ও  তাইমূরী  যুেগই  িশয়া  মাজহােবর  িবিভন্ন  েফর্কার

উদ্ভব ঘেট।৪২

দৃশ্যত  সূফীবাদ  একিট  রাজনীিত  বর্জনকারী  আন্েদালন  হেলও  প্রকৃতপক্েষ  এ  িছল  উমাইয়্যােদর  স্ৈবরতান্ত্িরক
শাসেনর িবরুদ্েধ দীনদার মুসলমানেদর অসহেযািগতার বিহঃপ্রকাশ। কারণ েকান শূন্যতার মােঝ আধ্যাত্িমক ধ্যান-
ধারণা  বা  প্রবণতা  জাগ্রত  হয়  না।  একিট  তত্ত্বেক  দৃশ্যত  যতই  না  পার্িথব  বাস্তবতাসমূহ  েথেক  িবচ্িছন্ন  মেন
েহাক;সমকালীন  ঐিতহািসক  পিরস্িথিত  ও  তার  দািবসমূেহর  সােথ  তার  সম্পর্ক  থাকা  অপিরহার্য।  সূিফগণ  সব  সময়ই
শাসকেদর  অনুগ্রহ  গ্রহেণ  অস্বীকৃিত  জানান  এবং  ইসলাম  প্রদত্ত  অিধকার  আদােয়র  সংগ্রােম  জনগেণর  পােশ  এেস
দাঁিড়েয়েছন। উমাইয়্যােদর উৎখাত করার জন্য আব্বাসীয়রা েয আন্েদালন শুরু কের তাও একিট মরমী চিরত্র পিরগ্রহ
কেরিছল। ইসমাঈলীয়াগণ ‘দাঈ’গণ৪৩ জনগেণর মধ্েয কাজ কেরন এবং গূঢ় তত্ত্েবর িভত্িতেত িবিভন্ন গুপ্ত সিমিত গঠন

কেরন।

সূফীবােদর সামািজক-রাজৈনিতক িদক সম্বন্েধ আেলাচনা এ সংক্িষপ্ত পিরসের সম্ভব নয়,বরং এ জন্য স্বতন্ত্রভােব
আেলাচনা  করা  প্রেয়াজন।  এখােন  আমরা  সূফীবাদ  ও  িশয়া  মাজহােবর  সামািজক  সুিবচােরর  ধারণার  সংিমশ্রেণর  ফেল
উদ্ভূত  েয  সব  সূফীবাদী  আন্েদালেনর  ফেল  মুসিলম  জাহােন  ৈবপ্লিবক  উত্থান  ও  ওলট-পালেটর  সৃষ্িট  হয়,েস  সব

আন্েদালেনর  ওপর  সংক্েষেপ  আেলাকপাত  করব।

এ সব সূফীবাদী আন্েদালেনর মধ্েয সবেচেয় সফল আন্েদালনিট েখারাসােনর ‘সারেবদারান’৪৪  িবদ্েরােহ পর্যবিসত হয়
এবং খুব শীঘ্রই অন্যান্য এলাকায় ছিড়েয় পেড়। েকান এক অজ্ঞাত সূফী ধারার শায়খ/পীর খলীফা এ আন্েদালেনর সূচনা
কেরন।  িতিন  তাঁর  অনুসারীেদর  সংগিঠত  কের  তাইমূেরর  উত্তরািধকারী  েতাগ্বা  খান  ও  মীরান  শাহর  িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহ  উদ্বুদ্ধ  কেরন।  তাইমূেরর  এ  দু’উত্তরািধকারীর  শাসনামেল  গ্রাম  এলাকার  ধ্বংস  সাধন  করা  হয়  এবং



কৃষকেদরেক েমাটা অঙ্েকর কর িদেত বাধ্য করা হয়। ৭৩৬ িহজরীেত (খ্ির. ১৩৩৫) শাসকেদর ভাড়ােট গুপ্তঘাতকেদর হােত
শায়খ খলীফা িনহত হেল িবদ্েরাহ শুরু হয়। তাঁর িবক্ষুব্ধ অনুসারীরা সর্বপ্রথম ৭৩৮ িহজরীেত (খ্ির. ১৩৩৭) শায়খ
খলীফার  উত্তরািধকারী  শায়খ  হাসান  জুরীর  েনতৃত্েব  েখারাসােন  িবদ্েরাহ  কের।  এ  িবদ্েরাহ  ৭৮৩  িহজরী  (খ্ির.
১৩৮১) পর্যন্ত অব্যাহত থােক। শায়খ হাসান জুরী িনেজেক একিট সূফী িসলিসলার সােথ সম্পৃক্ত বেল দািব কেরন যা

বােয়িজদ বাস্তামী হেয় হযরত ইমাম জাফর আস সােদক (আ.) পর্যন্ত েপৗঁেছেছ।

েখারাসােন  সূফী  িবদ্েরাহ  েদখা  েদয়ার  (িহ.  ৭৩৮/খ্ির.  ১৩৩৭)  পর  েথেক  ৮২৫  িহজরীেত  (খ্ির.  ১৪২২)-এর  মধ্েয
সামারকান্দ,েকরমান  ও  মােজন্দারােন  িবদ্েরাহ  ছিড়েয়  পেড়  ও  অব্যাহত  থােক।  এ  আন্েদালন  িছল  একিট  িশয়া-সূফী
আন্েদালন যা ইসলামী ন্যায়িবচার ও  সমতা-নীিতর িভত্িতেত স্বীয় শাসন প্রিতষ্ঠা করেত সক্ষম হেয়িছল। িকন্তু
পের আন্েদালেনর মধ্েয মতপার্থক্য েদখা েদয় এবং এর ফেল আন্েদালেনর মাঝপেথ শায়খ হাসান জুরী িনহত হন। অবশ্য এ
সত্ত্েবও আন্েদালন আেরা িকছু িদন িটেক িছল,িকন্তু েশষ পর্যন্ত কােলর প্রবােহ এ আন্েদালন ব্যর্থ হয়। অনুরূপ

অন্য আন্েদালনগুেলা িকছু িদন চলার পর সাংগঠিনক দুর্বলতার কারেণ ব্যর্থ হয়।

এ  ধরেনর  অন্যান্য  আন্েদালেনর  মধ্েয  িছল  হুরুিফয়াহ্  ও  েনাকতািভয়াহ্  নামক  দু’িট  সূফীবাদী  আন্েদালন।
রাজতান্ত্িরক  সরকার  উভয়  আন্েদালেনর  েনতােদরেক  হত্যা  কের।

ইরােন  সাফাভী  ধারার  প্রিতষ্ঠাতা  িছেলন  শায়খ  সাফীউদ্দীন  আর্দািবলী  নােম  একজন  সুন্নী  সূফী।  িকন্তু  কেয়ক
পুরুষ পের সাফাভী বংশ িশয়া মাজহাব গ্রহণ কের। রাষ্ট্রক্ষমতা দখেলর পর তাঁরা তাঁেদর রাজবংেশর শাসন ক্ষমতা
পাকােপাক্ত করার লক্ষ্েয অন্যান্য সূফী আন্েদালন ও িসলিসলােক শক্ত হােত দমন করার েচষ্টা কেরন। সাফাভীেদর

এ নীিত গ্রহেণর ফেল ইরােন ও ভারত উপমহােদেশ সূফীবােদর িবরুদ্েধ েঘারতর িবেরািধতা গেড় ওেঠ।

এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ করা যায় েয,িশয়া মাজহােবর অনুসারী আওয়ায রাজবংেশর শাসনামেল ভারেত প্রথম িশয়া মুজতািহদ
সাইয়্েযদ  িদলদার  আলী  েগাফরান  মাআব  ‘আশ  িশহাবুস  সােকব’  নােম  একিট  গ্রন্থ  রচনা  কেরন।  এেত  িতিন  সাফাভী
রাজবংেশর েশষ িদককার অদূরদর্শী েগাত্রবাদী শাসেনর প্রভাবাধীন হওয়ার অিভেযােগ সূফীেদর িনন্দা কেরন। এর ফেল
ভারত উপমহােদেশ িশয়া ও সুন্নীেদর মধ্েয দূরত্ব ব্যাপকভােব বৃদ্িধ পায়। এমনিক এখেনা িশয়ােদর মধ্েয অেনেকই
অজ্ঞতাবশত  মেন  কের  েয,িশয়া  মাজহােবর  আকীদার  সােথ  সূফীবাদ  খাপ  খায়  না।  বস্তুত  েয  সব  শক্িত  মুসলমানেদর
িবভক্ত  করেত  েচেয়িছল  তারাই  মুসিলম  উম্মাহর  সংহিতেক  িবনষ্ট  করার  লক্ষ্েয  এভােব  ফাটল  সৃষ্িট  কেরিছল।
বর্তমােন সউদী আরেবর ওহাবী সরকার এ িভত্িতহীন সংশয় প্রচােরর মাধ্যেম মুসিলম উম্মাহেক িবভক্ত করার লক্ষ্েয
শত  শত  েকািট  ডলার  ব্যয়  করেছ।  মুসিলম  উম্মাহর  অভ্যন্তর  েথেক  উদ্ভূত  এ  চ্যােলঞ্জ  েমাকািবলার  একমাত্র  পথ
হচ্েছ মাজহাব ও েফর্কা িনর্িবেশেষ মুসলমানেদর সকেলর িনকট গ্রহণেযাগ্য হেত পাের এমন একিট েকন্দ্ের তােদরেক
একত্িরত করা। কারণ সূফীবাদ একিদেক ইসলােমর ইিতহােসর েগাটা অধ্যােয় মুসলমানেদর অন্যতম শক্িতর উৎস িহেসেব
ভূিমকা পালন কেরেছ,অন্যিদেক তা েকান স্বতন্ত্র মাজহাব বা েফর্কায় পিরণত হয়িন অথবা েকান িবেশষ মাজহাব বা
েফর্কার  িচন্তাধারা  রূেপও  পিরগিণত  হয়িন।  বরং  একিনষ্ঠ  আল্লাহ  প্েরেমর  েচতনা  সকল  মাজহাব  ও  েফর্কায়ই

স্বীকৃত;আর  এিটই  হচ্েছ  তাসাউফ  বা  সূফীবাদ।

এিট  অনস্বীকার্য  েয,িবিভন্ন  মাজহাব  ও  েফর্কায়  িবভক্ত  মুসলমানেদরেক  ঐক্যবদ্ধ  হেত  হেল  তােদরেক  ইসলামী



সহনশীলতার  প্রকৃত  েচতনােক  দৃঢ়তার  সােথ  আঁকেড়  ধরেত  হেব।  অর্থাৎ  েকবল  অিভন্ন  ও  তর্কাতীত  িবষয়গুেলােক
েকন্দ্র  কের  ঐক্যবদ্ধ  হেত  হেব  এবং  মতপার্থক্েযর  িবষয়গুেলােত  পরস্পেরর  প্রিত  সহনশীল  হেত  হেব।  ইসলােমর
ইিতহােস  েকবল  সূফীবাদী  িচন্তাধারাই  এ  সহনশীলতার  পিরচয়  পুেরাপুির  িদেত  েপেরেছ।  সূিফগণ  একিট  স্বতন্ত্র
ধারণা,িচন্তা-েচতনা  ও  েবােধর  অিধকারী  ও  অনুসারী  হওয়া  সত্ত্েবও  অন্যান্য  িচন্তা-িবশ্বাস  ও  ধ্যান-ধারণার
িবরুদ্েধ কখনই উগ্র েনিতবাচক মেনাভাব ব্যক্ত কেরনিন। তাই সন্েদহ েনই েয,সূফীবােদর পক্েষই সকল মুসলমানেক

িনজ বক্েষ ধারণ করা সম্ভব।

এখােন  উল্েলখ  করা  অপ্রাসঙ্িগক  হেব  না  েয,মুসিলম  উম্মাহর  প্রায়  এক  তৃতীয়াংেশর  বাস  েয  ভারতীয়  উপমহােদেশ
েসখােন সূফী ও আেরফগেণর মাধ্যেমই ইসলােমর প্রচার ও প্রসার ঘেটিছল এবং উপমহােদেশর পরবর্তী পুেরা ইিতহােস

সূফীবাদ ভাগ্য িনর্ধারণী ভূিমকা পালন কেরেছ। এখনও তার েস ভূিমকা িনঃেশষ হেয় যায়িন।

বস্তুত সূফীবােদর সংস্কৃিত হচ্েছ এক সমন্িবত ইসলামী সংস্কৃিত। তাই পরস্পর দ্বন্ধ-সংঘােত িলপ্ত িবিভন্ন
মাজহাব  ও  েফর্কার  অনুসারী  মুসলমানেদরেক  ঐক্যবদ্ধ  করার  সম্ভাবনা  সূফীবােদই  রেয়েছ।  মাজহাবী  ও  েফর্কাগত
সংকীর্ণ মেনাভাব বর্জন ও আেরফসুলভ মেনাভাব গ্রহেণর মাধ্যেমই এ সম্ভাবনা বাস্তেব রূপািয়ত করা সম্ভব। মহান
আল্লাহ তায়ালার প্েরেম িবেভার েয আেরফ িতিন েতা সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্েব। আেরেফর এ েখাদাপ্েরম সম্পর্েকই

: আেরফ কিব বেলেছন

একজন আেরফ ইসলােমও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন,কুফেরও ধ্বংস হন“

”প্রজাপিতর কােছ মসিজদ ও গীর্জার বািতর মধ্েয েকান পার্থক্য েনই।

:পাদটীকা

১. েহনরী েকারিবন : ‘তািরেখ ফালসােফেয় ইসলামী’;ফার্সী অনুবাদ : আসাদুল্লাহ্ েমাবাশশারী (েতহরান: ইনেতশারােত
আমীর কাবীর,১৩৬১ িহজরী শামসী),পৃ. ৫০-৯৬,২৫২-২৫৭।

২. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৫২-২৫৭,কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী : ‘তাশাইয়ু ওয়া তাসাউফ’;ফার্সী অনুবাদ : আলী েরযা যাকাভাতী
গ্বারােগােযালু (েতহরান : এনেতশারােত আমীর কাবীর,১৩৫৯ িহ.শা.)।

৩. নাহজুল বালাগাহ্ : িহকাম ১৪৭।

৪. প্রাগুক্ত : িহকাম ১৩১।

৫.  েহনরী  েকারিবন  :  পূর্েবাল্িলিখত  গ্রন্থ,পৃ.  ২৫২-২৫৫;কািমল  মুস্তাফা  আশ  শায়বী  প্রাগুক্ত,পৃ.  ৩০-৩৫;  শাহ
ওয়ালীউল্লাহ্ :  ‘হামাআত’,উর্দূ অনুবাদ :  মুহাম্মদ সারওয়ার (িসন্ধু সাগর একােডমী),ভূিমকা ;  এিলয়া পাওেলািভচ

েপত্েরাশেভনস্কী : ইসলাম দার ইরান (েতহরান : ইনেতশারােত পায়াম,৭ম সংস্করণ,১৩৬৩ িহ. শামসী),পৃ. ৩১৯-৩২৫।

৬. ইলেম কালাম িবেশষজ্ঞ বা কালামশাস্ত্েরর িবশারদ। ইসলামী আকাইেদর আেলাচনায় আল্লাহ তায়ালার মানুেষর িনকট



পাঠােনা বাণী ছাড়াও সত্তাগত েকান কথা (কালাম) আেছ িকনা এ িনেয় িবতর্ক েথেক আকাইেদর এ ধরেনর শাস্ত্র ‘ইলেম
কালাম’ এবং এর িবেশষজ্ঞগণ ‘মুতাকাল্িলম’ নােম পিরিচিত লাভ কেরন।

৭. েদখুন : ‘তািরেখ ফালসােফ দার ইরান’ রচনায় : হান্না আল ফাখুরী ও খালীলুজজার;ফার্সী অনুবাদ : আবদুল মুহাম্মদ
(আয়াতী (েতহরান : যামান,২য় সংস্করণ,১৩৫৮ িহজরী শামসী

৮. স্মর্তব্য েয,ইমাম হাসান (আ.) ইসলাম ও মুসিলম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্েথ তাঁর ৈবধ িখলাফত ত্যাগ কেরন। কারণ
অন্যথায়  দু’পক্ষ  যুদ্েধ  িলপ্ত  হেল  উভয়  পক্েষই  প্রচুর  প্রাণহািন  ও  ক্ষয়ক্ষিত  ঘটত,ফেল  খুবই  আশংকা  িছল

েয,েরামান  সম্রাট  হামলা  চািলেয়  তৎকালীন  মুসিলম  ভূ-খণ্েডর  পুেরাটাই  দখল  কের  িনেত  পােরন।-অনুবাদক

৯. ‘সিহফােয় সাজ্জািদয়া’ নােম সমিধক পিরিচত।-অনুবাদক

১০.  আল  ইমাম  আলী  ইবনুল  হুসাইন  :  ‘আস-সাহীফাতুল  কািমলাহ্’;ইংেরিজ  অনুবাদ  :  সাইয়্েযদ  আহমদ  মূহানী  (েতহরান  :
ইসলামী  প্রচার  সংস্থা,১৯৮৪);ফার্সী  অনুবাদ  :  জাভাদ  ফািযল  (েতহরান  :  এনেতশারােত  আমীর  কাবীর,চতুর্দশ

সংস্করণ,১৩৬৩  িহ.  শা.)।

১১. েদখুন: আসাদ হায়দার রিচত ‘আল ইমাম আস সােদক’ (দারুল িকতাব আল-গ্বারিবয়্যাহ্,২য় সংস্করণ, ১৯৭১);সাইয়্েযদ
আহমাদ সাফাঈ রিচত ‘িহশাম ইবনুল হাকাম : মুদািফেয় হারীেম িভলায়াত’ (েতহরান : নাশের কাওকাব,২য় সংস্করণ,১৩৫৯ িহ.

শা.)।

১২. মূলত আবু মুসিলম েখারাসানীর িবদ্েরােহর পিরণিতেতই উমাইয়্যা শাসেনর পতন ঘেট। িকন্তু এর সুফল েভাগ কের
আব্বাসী বংশ। আব্বাসীরা ক্ষমতা দখল করার পের আবু মুসিলেমর শক্িত ও জনপ্িরয়তায় শঙ্িকত হেয় ওেঠ। েশষ পর্যন্ত
মতাৈনক্েযর পিরণিতেত আবু মুসিলম আব্বাসী শাসেনর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কেরন এবং আব্বাসীেদর হােত িনহত হন।-

অনুবাদক

১৩. মূলত েয প্রশাসন আগােগাড়া এবং পুেরাটাই স্ৈবরাচারী রাজতান্ত্িরক সরকােরর েখদমেতর উপেযাগী েস প্রশাসেন
েখলাফেতর  দািয়ত্ব  গ্রহণ  কের  তাঁর  পক্েষ  এেক  যথার্থ  ইসলামী  হুকুমেত  পিরণত  করা  সম্ভব  িছল  না;বরং  এর  ফেল
ইসলামী হুকুমেতর যথার্থতা ও বাস্তবতা সম্বন্েধ সন্েদহ সৃষ্িট হেতা। এ কারেণই িতিন েখলাফত গ্রহণ কেরনিন।-

অনুবাদক

১৪. কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী,প্রাগুক্ত,পৃ. ২৭।

১৫.  বাংলাভাষীেদর  মধ্েয  িতিন  ‘বােয়িজদ  েবাস্তামী’  নােম  পিরিচত।  িকন্তু  প্রকৃতপক্েষ  তাঁর  নাম  ‘বােয়িজদ
বাস্তামী’।-অনুবাদক

১৬.  িতিন  হযরত  মাসুমাহ্  নােম  সুপিরিচত।  িতিন  হযরত  ইমাম  মূসা  কােযম  (আ.)-এর  কন্যা  এবং  ইমাম  েরযা  (আ.)-এর
েবান।  তাঁর  মাযারেক  েকন্দ্র  কের  েকাম  ধর্মীয়  নগরী  ও  দীনী  জ্ঞানচর্চার  শ্েরষ্ঠ  েকন্দ্র  িহেসেব  পিরগিণত

হেয়েছ।



১৭. েপত্েরাশেভনস্কী;প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২৭।

১৮.  ‘আলাভী’  নামিট  দু’িট  অর্েথ  ব্যবহৃত  হয়।  প্রথম  অর্েথ  ‘আলাভী’  বলেত  হযরত  আলী  (আ.)-এর  বংশধর  বুঝায়,িকন্তু
হযরত  ফােতমা  (আ.)-এর  বংশধর  নন।  এেদরেক  ‘আলাভী  সাইয়্েযদ’ও  বলা  হয়।  দ্িবতীয়  অর্েথ  আলাভী  হচ্েছ  িশয়া  ইসনা
আশািরয়া মাজহােবর অনুসারীেদর মধ্েয েথেক উত্িথত হেয় েবিরেয় একিট চরমপন্থী েফর্কা যারা আলী (আ.) সম্পর্েক
ইসনা  আশািরয়া  েথেক  িভন্ন  একিট  আকীদা  েপাষণ  কের  যা  চরমপন্থী  ও  বাড়াবািড়মূলক।  এখােন  এ  েফর্কার  কথাই  বলা

হেয়েছ।-অনুবাদক

১৯. ‘তাযিকরাতুল আউিলয়া’ এবং এ জাতীয় গ্রন্থাবলী।-অনুবাদক

২০. িবস্তািরত জানার জন্য কািমল মুস্তাফা আশ শায়বীর প্রাগুক্ত গ্রন্েথর পৃ. ৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।

’.২১. শহীদ মুর্তাজা মুতাহ্হারীর ‘An Introduction to Irfan’; AL-Tawhid, Vol. IV, No. 1, pp. 74-75

২২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৮২।

২৩.  কাযী  নুরূল্লাহ্  শুশতারী  :  ‘মাজািলসুল  মু’িমনীন’  (েতহরান  :  েকতাব  েফারূশীেয়  ইসলামীেয়,১৩৬৫  িহ.  শা,২য়
খণ্ড,পৃ.  ২-১৭৮)।

২৪. ইসমাঈলীয়ারা হযরত রাসূল (সা.)-এর স্থলািভিষক্ত িহেসেব ইমামেতর আকীদা েপাষণ কের,িকন্তু ষষ্ঠ ইমাম হযরত
জাফর আস সােদক (আ.)-এর পরবর্তী ইমামগণ সম্পর্েক ইসনা আশািরয়ােদর সােথ িভন্ন মত েপাষণ কের। তারা ইমাম জাফর
সােদক (আ.)-এর পের তাঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণকারী তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈলেক ইমাম িহেসেব গণ্য কের। এ েথেকই
তােদরেক ‘ইসমাঈিলয়া’ বলা হয়। এ ছাড়া তারা েকারআন-হাদীেসর রূপক ব্যাখ্যা ও গূঢ়তত্ত্েব িবশ্বাস কের।-অনুবাদক

২৫. েদখুন,েহনরী েকারিবন,প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৪-১৩০।

২৬.  বসরা  েকন্দ্িরক  একিট  ধর্মীয়  রাজৈনিতক  েগাষ্ঠী  যাঁরা  ইসলামী  িচন্তাধারার  সােথ  গ্রীক  দর্শেনর  সংেযাগ
ঘটান। তাঁরা সৃষ্িটজগতেক আল্লাহ তায়ালার ফেয়য ও তাঁর পর্যায়ক্রিমক ফেয়য বেল মেন করেতন।-অনুবাদক

২৭. অর্থাৎ দর্শেনর িভত্িত েয যুক্িতর প্রেয়াগ তােক প্রত্যাখ্যান করার জন্য িতিন যুক্িতরই আশ্রয় িনেয়েছন
যা যুক্িত বা িবচার-বুদ্িধর গ্রহণেযাগ্যতাই প্রমাণ কের।-অনুবাদক

২৮. কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী,প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৯। আেরা েদখুন,‘রাওযাতুল জান্নাত’ এবং ইবেন বাবাভাইেয়র ‘মা‘আনীল
আখবার’।

২৯. প্রাগুক্ত,পৃ. ৭০-৭১।

৩০. প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৩। আেরা েদখুন,‘রাওযাতুল জান্নাত’।

৩১. প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৫-১০২।



৩২. িহল্লা-বর্তমান ইরােকর অন্তর্ভুক্ত একিট প্রাচীন জনপদ। িহল্লার অিধবাসী ‘িহল্লী’।-অনুবাদক ৩৩. কািমল
মুস্তাফা আশ শায়বী,প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৪-১০৭।

৩৪. সমকালীন ইরানী শাসকেদর উপািধ।-অনুবাদক

৩৫. কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী,প্রাগুক্ত,পৃ.১০৭-১১০।

৩৬. প্রাগুক্ত,পৃ. ১১১।

বলা হয়। মারজার পেদর জন্য যথাযথ ও (مرجــــــــــع) ৩৭. দীনী িবষেয় সাধারণ মানুষ যােক অনুসরণ কের তাঁেক মারজা
ভারসাম্যপূর্ণ আমলসহ মুজতািহদ হওয়া অপিরহার্য।-অনুবাদক।

৩৮.  আেগই  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  েয,িতিন  িছেলন  ‘আলাভী’।  আলাভীরা  হযরত  আলী  (আ)-এর  জ্ঞান  ও  মর্যাদা  সম্পর্েক
বাড়াবািড়মূলক  আকীদা  েপাষণ  কের।  অন্য  িদেক  ইসনা  আশািরয়াহ্  আকীদা  অনুযায়ী  হযরত  আলী  (আ.)  হচ্েছন  হযরত  নবী
কারীম (সা.)-এর প্রিতিনিধ (ওয়াছী) ও স্থলািভিষক্ত (খলীফা)। হযরত আলী (আ.)  হযরত নবী কারীম (সা.)  েথেক জ্ঞান

লাভ কেরেছন এবং পের তােক আেরা িবকিশত কেরেছন।-অনুবাদক

৩৯. কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী,প্রাগুক্ত,পৃ. ১১২-১২৫।

৪০. সাইয়্েযদ হায়দার অেমালী আলাভী হেলও ইরফান ও তাসাউেফ এবং িশয়া-সুন্নী ঐক্েযর পটভূিম িনর্মােণ তার অবদান
অবশ্যই  শ্রদ্ধার  সােথ  স্মরণীয়।  এ  কারেণই  প্রবন্ধকার  তাঁর  সম্বন্েধ  অেপক্ষাকৃত  িবস্তািরত  আেলাচনা

কেরেছন।-অনুবাদক

৪১. কািমল মুস্তাফা আশ শায়বী,প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪২-১৪৩। আেরা েদখুন ‘শাযারাতুয যাহাব’,চতুর্থ খণ্ড,পৃ. ৩৯।

৪২. েপত্েরাশেভনস্কী,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৬৩।

আহ্বানকারী,প্রচারক।-অনুবাদক (داعی) .৪৪

৪৫.  ‘সারেবদারান’-এর  অর্থ  ‘যারা  ফাঁসীর  রিশর  ফাঁেসর  মধ্েয  মাথা  প্রেবশ  কিরেয়  েরেখেছন।’  জীবন  বাজী  েরেখ
সংগ্রােম  অবতীর্ণ  হবার  কারেণ  তাঁরা  িনেজেদরেক  এ  নােম  অিভিহত  কেরন।-অনুবাদক
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